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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
DBB S DDD DS LSS D DDBB BDDD DBBDBB DBBBB DDB DBDBBB S DBD কেশববাবুর পদানুসরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আমার জীবন দিব এই বাসনা হৃদয়ে উদয় হইল। গোপনে পত্র দ্বারা কেশববাবুকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, “তুমি আস্তে আস্তে ক্রমে আমাদের সঙ্গে জোট, তারপর দেখা যাবে কি হয়।” এবং আমি ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম. এ. পাস করিয়া ‘শাস্ত্রী” উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র, তাহার নব প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা কার্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে অ্যাদেশ করিলেন । আমার নামে বেতন রূপে যাহা দেওয়া হইত, তাহা প্রচারকগণের চির-পরিচাৱক শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে জমা হাইত, তিনি আমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন, তাহার সহিত আমার কোনো সংস্রব থাকি তা না । বলা বাহুল্য, তখন প্রচারকগণ সকলে, ও তৎসঙ্গে আমি, সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম ।
আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সে সময়ে আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত
হইয়াছিল।
সে সময় কেশববাবুর ও তাহার পত্নীর যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। প্রতিদিন দুপুরবেলা আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া স্কুল করা হইত। আমি ঐ স্কুলে পড়াইতাম। একদিন কেশববাবু তাহার পত্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাকে বলিলেন, “ওহে, তুমি ওকে ইংরেজী শেখাও তো ।” তদনন্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন। কেশববাবু তাহার প্রকৃতির সরলতা জানিতেন। তিনি বিলাত হইতে কতকগুলি চিলড্রেনস ম্যাগাজিন ও রীডিং বুক্স আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি তঁহাকে পড়াইবার জন্য দিলেন । আমি হাসিয়া বলিলাম, “এ যে ছোট ছেলেদের বই।” তিনি বলিলেন, “অ’রে, উনি প্রথম ইংরেজী পড়বেন তো ? হলই বা ছোট ছেলেদের বই। তুমি পড়াতে আরম্ভ কর না, দেখবে, উনি মনে ছোট ছেলেই আছেন।” কাজেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। র্তাহার পাঠ্য পুস্তকে একটি ছোট মেয়ের ছবি ছিল, তাহার মাথায় কেঁকড়া কেঁকড়া চুল। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বড় দুষ্ট। ঐ ছবির সঙ্গে তাহার দুষ্টামির অনেক গল্প আছে। আচার্য-পত্নী র্তাহার জীবনে এত দুষ্টামির কথা বোধ হয় শোনেন নাই। তিনি পড়িয়া বড়ই
বিরক্ত হইয়া গেলেন, ছবিটা পর্যন্ত তাহার চক্ষের শূল হইয়া দাড়াইল। একদিন পড়িবার জন্য যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি সেই ছবিটা বাহির হইল। তিনি দেখিয়া
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